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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

স্বাস্থ্যসেবা পরিবারের সদস্যবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম । 
নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২০১২ এবং প্রসূতি সেবা বিষয়ক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘নিরাপদ প্রসব, মায়ের অধিকার' প্রসূতি মা ও শিশুর অধিকার রক্ষায় প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। 

সুস্থ সবল জাতিগঠনে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। মায়ের সুস্বাস্থ্য, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপদ প্রসব প্রতিবিধানে আমাদের সরকার আন্তরিক। আমরা মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। 

মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেই ১৯৯৭ সালে আমরা ২৮শে মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালনের ঘোষণা দেই। বিএনপি-জামাত জোট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দিবসটি জাতীয়ভাবে পালিত হয়নি। ২০০৯ সাল থেকে আমরা আবার দিবসটি পালন শুরু করি। আমরা মাতৃত্বকালীন ছুটি চার মাস থেকে বাড়িয়ে ছয় মাসে উন্নীত করেছি। 

প্রতিটি পরিবার একজন সচেতন, সুস্থ্য ও শিক্ষিত মা পেলে সমৃদ্ধ জাতি গঠন সম্ভব। 

সুধিবৃন্দ, 

হত দরিদ্র মায়েদের গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম' চালু করা হয়েছে। লেকটেটিং মাদার ভাতা দেয়া হচ্ছে। বাড়ীতে নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করা, জটিল গর্ভবতীদের চিহ্নিত করে দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণের লক্ষ্যে সরকারী ও প্রাইভেট কম্যুউনিটি ভিত্তিক স্কিল বার্থ এ্যাটেনডেন্ট প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চলছে। এ পর্যন্ত ৬ হাজার ৬৫৯ জনকে এ  প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।  

আমরা মিডওয়াইফ তৈরীর কার্যক্রম শুরু করেছি। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। ইতোমধ্যে ১৮০ জন নার্সকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তিন বৎসর মেয়াদী  মিডওয়াফারী কোর্স আগামী জুলাই থেকে শুরু হবে। 

       সরকারের পাশাপাশি ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাইকাসহ বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা যৌথভাবে মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। 

বর্তমানে সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৯টি জেলা হাসপাতাল, ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। 

মাতৃস্বাস্থ্য, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকার ঐকান্তিকভাবে কাজ করছে। শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে উল্লে​খযোগ্য অগ্রগতির জন্য আমরা জাতিসংঘের এমডিজি এওয়ার্ড পুরস্কার পেয়েছি। স্বাস্থসেবা খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের স্বীকৃতি হিসেবে সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড পেয়েছি। 

জরুরী প্রসূতি সেবাদানকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

সুধিমন্ডলী, 

আমাদের ১৯৯৬ সরকারের সময় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিতে কম্যুনিটি ক্লিনিক চালু করেছিলাম। বিএনপি-জামাত এসে সেগুলো বন্ধ করে দেয়। 

এবার ক্ষমতায় এসে আমরা ইতোমধ্যে ১১ হাজার ৪ শ কম্যুনিটি ক্লিনিক চালু করেছি। আরো ক্লিনিক নির্মাণ করা হচ্ছে। কম্যুনিটি ক্লিনিকে সেবা প্রদানের জন্য ১৩ হাজার কম্যুনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদের অর্ধেকের বেশী নারী। তাদেরকে এখন প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। 

আমরা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করেছি। কয়েকটি ১০০ শয্যায় উন্নীত করার কাজ শুরু হয়েছে। সকল জেলা হাসপাতালকে পর্যায়ক্রমে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 

উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল হাসপাতালে ওয়েব ক্যামেরা ও ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ডিজিটাল নেটওয়ার্কে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কম্যুনিটি ক্লিনিকগুলোতে ল্যাপটপ সরবরাহের উদ্যোগ নিয়ে আধুনিক স্বাস্থ্য সেবাকে ঘরের দরজায় নিয়ে গেছি। ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩ হাজার ৭৮০টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে  এ্যাম্বুলেন্স ও  নৌ এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে। 

আমরা মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছি। ইপিআই কার্যক্রমে সফলতা অর্জন করেছি। মায়েদের পাশাপাশি নবজাতক ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন ও মানবৃদ্ধির পদক্ষেপ নিয়েছি। 

আমরা বিভিন্ন জেলায় কয়েকটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করেছি। সম্প্রতি ঢাকার কুর্মিটোলায় একটি ৫০০ শয্যার হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। খিলগাঁও এ আরেকটি ৫০০ শয্যার হাসপাতাল শীঘ্রই চালু করা হবে। 

মা, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য এবং সার্বিকভাবে জনগণের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন ও মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা। এর সকল পর্যায়ে জনগণের সচেতনতা ও সংক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সরকার ও বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সমন্বিত প্রয়াস এবং সকলের অংশগ্রহণে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। 

আমরা স্বাস্থ্যসহ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রেই জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণে বদ্ধপরিকর। যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। দেশ দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। আমাদের লক্ষ্য, ২০২১ সালের মধ্যে সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়া। যার মাধ্যমে আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবো। 

আমি নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস, ২০১২- এর সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা  করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

                                                                 খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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